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সূরা নাহল; আয়াত ১১৬-১১৯

-সূরা নাহেলর ১১৬ ও ১১৭ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

وَلاَ َقُولُوا لمَِا تصَِفُ ألَْسِنَُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَراَمٌ لتِفَْترَوُا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إنِ الذِنَ يَفْترَوُنَ عَلَى اللهِ
الْكَذِبَ لاَ يُفْلحُِونَ (116) مََاعٌ قَلِلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ ()117

েতামােদর িজহ্বা েযসব িমথ্যা বর্ণনা কের (তার ওপর িভত্িত কের) এবং আল্লাহর ওপর িমথ্যা আেরােপর উদ্েদশ্য“
(বল না েয, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। িনশ্চয় যারা আল্লাহর ওপর িমথ্যা আেরাপ কের, তারা সফল হয় না।” (১৬:১১৬

তােদর  জন্য  ইহকােলর  অংশ  িহেসেব  রেয়েছ)  সামান্য  িকছু  েভাগ্য  সামগ্রী।  এরপর  পরকােল  তােদর  জন্য  রেয়েছ)“
(েবদনাদায়ক  শাস্িত।”  (১৬:১১৭

আেগর পর্েবর আেলাচনায় িনিষদ্ধ জন্তু  িনিষদ্ধ েগাশত সম্পর্িকত আয়ােতর ব্যাখ্যা শুেনিছ আমরা। এ  দুই আয়ােত
আবারও  মুশিরক  ও  কুসংস্কার-পূজারীেদর  আল্লাহ  বলেছন:  েতামােদর  মুেখ  যাই  আেস  তা  িদেয়  েকন  েখাদায়ী  িবধান
সম্পর্েক মন্তব্য করছ  এবং যা খুিশ তাই হালাল বা হারাম বেল েঘাষণা করছ? েতামরা িক জান না েয এইসব েঘাষণার
অর্থ আল্লাহেক অপবাদ েদয়া বা আল্লাহর নােম িমথ্যা বক্তব্য প্রচার করা? যারা আল্লাহর ওপর িমথ্যা আেরাপ কের
তারা ইহকােলও েকােনা কল্যােণর েদখা পােব না, পরকােলও ভােলা িকছু পােব না। ইহকােল পােব সামান্য িকছু েভাগ

সামগ্রী। এরপর পরকােল তােদর জন্য রেয়েছ েবদনাদায়ক শাস্িত তথা জাহান্নােমর আগুন।

এই  দুই  আয়ােত  উচ্চািরত  হুঁিশয়াির  েকবল  মক্কার  মুশিরকেদর  জন্যই  প্রেযাজ্য  নয়।  এই  আধুিনক  যুেগও  যারা
েখাদায়ী িবধােনর িবপরীত আইন পাস কের তথা আল্লাহর েঘািষত হালালেক িনিষদ্ধ কের এবং েখাদার েঘািষত িনিষদ্ধ বা
হারাম িবষয়গুেলােক ৈবধ কের ও এসেবর প্রচার-প্রসাের ভূিমকা রােখ তােদর জন্েযও এ হুঁিশয়াির প্রেযাজ্য। এরাও

সফল হেব না।

এ েথেক স্পষ্ট, ধর্েম নতুনত্ব সৃষ্িট করা বা িবদআত চালু করা হারাম। যারাই কুরআন হািদেসর দিলল ছাড়া েকােনা
িকছু হালাল বা হারাম েঘাষণা কের িকংবা নতুন ইবাদেতর রীিত চালু কের তা হেব িবদআত। এমনিক েকউ যিদ তা আল্লাহর
পক্ষ েথেক এেসেছ বেল দািব নাও কের তবুও ধর্েমর মধ্েয নতুন িবষয় চালু করার কারেণ তা আল্লাহর ওপরই িমথ্যা
আেরােপর  শািমল।  তাই  এটাও  বলা  যােব  না  অমুক  িবষয়  উত্তম  িবদআত  বা  "িবদআেত  হাসনা"  বেল  গ্রহণেযাগ্য,  বরং  সব

িবদআতই হারাম।

রাসূল  (সা.)  বেলেছন,  সব  িবদআতই  হল  িবভ্রান্িত   এবং  সব  িবভ্রান্িতর  পিরণিত  হল  জাহান্নাম।  কুরআেন  িবদআত
প্রবর্তনকারীর জন্য েবদনাদায়ক শাস্িতর কথা বলা হেয়েছ। িবদআতকারী িনেজও িবভ্রান্ত এবং অন্যেদরও িবভ্রান্ত



কের। তাই ইমাম জাফর সািদক (আ.) বেলেছন, িবদআত তথা ধর্েম নতুনত্ব বা পিরবর্তন সৃষ্িটকারীেদর কােছও বেসা না।
কারণ,সংসর্েগর প্রভাব খুব েবিশ হেয় থােক।

:এ দুই আয়ােতর দু'িট িশক্ষণীয় িদক হল

এক.  ৈবধ  ও  িনিষদ্ধ  িবষয়  িনর্ধারণ  একমাত্র  আল্লাহর  হােতই  িনবদ্ধ।  েখাদায়ী  িনর্েদেশর  িবপরীত  েয  েকােনা
বক্তব্য  বা  কাজ  িবদাআত।

দুই.  েখাদায়ী  িবধান  বেল  চািলেয়  েদয়া  বহু  িবদআত  ও  কুসংস্কােরর  উতস  হল  পার্িথব  স্বার্থ  হািসল  ও  েভাগ
–িলপ্সা।

-সূরা নাহেলর ১১৮ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

وَعَلَى الذِنَ هَادُوا حَرمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانوُا أنَْفُسَهُمْ يَظْلمُِونَ

ইহুিদেদর জন্েয আিম েতা েকবল তাই হারাম কেরিছলাম যা  ইেতাপূর্েব আপনার (মুহাম্মাদ-সা.) কােছ বেলিছ। আিম“
(তােদর প্রিত েকান জুলুম কিরিন িকন্তু তারাই িনেজেদর ওপর জুলুম করত।” (১৬:১১৮

িনিষদ্ধ  খাদ্য  সম্পর্েক  আেগর  কেয়কিট  আয়াত  ছাড়াও  সূরা  আনআেমর  ১৪৬  নম্বর  আয়ােত  ইহুিদেদর  জন্য  আরও  িকছু
িনিষদ্ধ খাদ্েযর কথা এেসেছ। এ  আয়ােত মহান আল্লাহ বলেছন,  ইহুিদেদর জন্য িনিষদ্ধ খাদ্েযর তািলকা বড় করার
কারণ হল তােদর অবাধ্যতার শাস্িত। িকন্তু আিম অন্যেদর জন্য েসই িবেশষ িকছু  খাদ্য িনিষদ্ধ কিরিন। অর্থাত
ইহুিদেদর  জন্য  িবেশষভােব  িনিষদ্ধ  েঘািষত  খাদ্যগুেলা  প্রকৃিতগতভােবই  িনিষদ্ধ  িছল  না  ও  এখনও  তা  নয়,  বরং
ইহুিদেদর  িকছু  অপরােধর  শাস্িত  িহেসেবই  এ  ব্যবস্থা  েনয়া  হেয়েছ।  তাই  ইহুিদেদর  পের  অন্য  জািতগুেলার  জন্য

েসইসব খাদ্য হারাম করা হয়িন।

:এ আয়াত েথেক আমােদর মেন রাখা দরকার

এক. েখাদািয় শাস্িত বান্দােদর ওপর জুলুম নয়,বরং তােদর অপরােধরই ফসল মাত্র।

দুই.  েখাদািয়  িনেষধাজ্ঞা  দুই  ধরেনর,  স্থায়ী  ও  অস্থায়ী।  স্থায়ী  িনেষধাজ্ঞা  সব  যুেগর  সব  মানুেষর  জন্য
প্রেযাজ্য।  আর  অস্থায়ী   িনেষধাজ্ঞা  িবেশষ  সমেয়  িবেশষ  েগাষ্ঠী  বা  গ্রুেপর  জন্য  সীিমত।

-সূরা নাহেলর ১১৯ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

وءَ بجَِهَالَةٍ ثمَ ُابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ وَأصَْلَحُوا إنِ ربَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رحَِيمٌ نَ عَمِلُوا السِذِكَ للَرب ِإن ُثم

অনন্তর যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ কের, অতঃপর তওবা কের এবং িনেজেক সংেশাধন কের েনয়, আপনার পালনকর্তা এসেবর“
(পের তােদর জন্েয অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়ালু।” (১৬:১১৯

তওবা ও ক্ষমা সংক্রান্ত এ আয়াত েবশ তাতপর্যপূর্ণ। এ আয়ােতর বক্তব্য অনুযায়ী েয েকােনা মানুষ অজ্ঞতাবশত পাপ



কের  েফলেল  বা  নফেসর  েধাঁকার  িশকার  হেয়  েনাংরা  েকােনা  কজ  করার  পরও  যিদ  আল্লাহর  কােছ  অনুতপ্ত  হেয়  েসইসব
েনাংরা কােজর ক্ষিত পূরেণর বা সংেশাধেনর েচষ্টা কের তথা সতকর্ম ও পাপেমাচেনর উপযুক্ত কাজ কের এবং আল্লাহর

কােছ ক্ষমা চায় তাহেল েস অবশ্যই আল্লাহর রহমত ও করুণা পােব।

এখােন এবং কুরআেনর আেরা দুই আয়ােত 'অজ্ঞতাবশত' শব্দিট ব্যবহার করা হেয়েছ। এর অর্থ পােপর কদর্যতা সম্পর্েক
অজ্ঞতা  নয়।  বরং  এর  অর্থ  হল  কাজিট  েয  েনাংরা  কাজ  তা  জানা  সত্ত্েবও  অভ্যন্তরীণ  কুপ্রবৃত্িত  বা  শয়তােনর
কুমন্ত্রণার  িশকার  হেয়  ওই  পাপ  কাজ  করা।  তাই  এরপরই  তার  মধ্েয  েজেগ  ওেঠ  তীব্র  অনুেশাচনা  বা  িবেবেকর  দহন।
িকন্তু যারা পাপ কাজ চািলেয় েযেত বদ্ধপিরকর এবং এ জন্য েকােনা দুঃখ বা অনুেশাচনাও কের না,  তারা এই আয়ােত

উল্েলিখত ব্যক্িতেদর অন্তর্ভুক্ত নয়। এই শ্েরণীর মানুষ আল্লাহর রহমত েথেক দূেরই থাকেব।

: এ আয়ােতর িশক্ষণীয় দু’িট িদক হল

এক. ইসলােম েকােনা অচলাবস্থা েনই। মহান আল্লাহ তওবার পথ সবার জন্যই েখালা েরেখেছন।

দুই. প্রকৃত তওবা হল অতীেতর সংেশাধন করা ও ক্ষিতপূরণ করা। েকবল েচােখর পািন েফলা ও দুঃিখত হওয়া যেথষ্ট নয়।


